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েতামােদর িনকট জ্ঞান েপৗঁছােনার পর েয েকহ এই িবষেয় েতামার সােথ িবতর্ক কের,তা’হেল তােক বলঃ’এস,আমরা আহবান“ 
কির আমােদর সন্তানেদরেক আর েতামরাও েতামােদর সন্তানেদরেক,আমরাও আমেদর নারীেদরেক আর েতামরাও েতামােদর
নারীিদগেক,আমােদর িনজিদগেক ও েতামােদর িনজিদগেক;অতঃপর আমরা(আল্লাহর কােছ) িবনীত ফিরয়াদ জানাই এবং
িমথ্যাবাদীেদর উপর েদই আল্লাহর লা’নত”(সুরা আেল ইমরানঃ৬১)।

এ আয়াতখািন নবযুেগর সুচনা সৃষ্িটকারী একিট ঘটনার প্রিত ইঙ্িগত কের।সকল ঐিতহািসক ও তাফিসরকার এই ঘটনা
বর্ণনা কেরেছন।এ ঘটনা পরম মিহমান্িবত আল্লাহর িনকট রাসূল(সা.)এর পিরবার(আহেল বাইত) কত আপন আর কত প্িরয়
মুসলমানেদর কােছ তার প্রকাশ ঘিটেয়েছন।

এ ঘটনা রাসূল(সা.)এর আহেল বাইেতর সুিনর্িদষ্ট মযাদােক সুষ্পষ্টভােব িচহ্িনত কেরেছ যা ইসলােমর ইিতহােস
মুবােহলা (অর্থাৎ িমথ্যাবাদীেদর উপর আল্লাহর লা’নত প্রার্থনা করা)নােম পিরিচত। ঐিতহািসক ও তাফিসরকারকগন
ঘটনািটেক িনম্নরুেপ বর্ণনা কেরেছনঃ

নাজরােনর খৃষ্টানগনেদর একিট প্রিতিনিধদল তােদর ধর্ম িবশ্বােসর সপক্েষ যুক্িত-তর্ক উপস্থাপেনর জন্য
পয়গাম্বের ইসলাম(সা.)এর কােছ এেসিছল।নবীপাক(সা.) তােদর কােছ উপস্থাপন করেলন েয, মিরয়েমর পুত্র ঈসা(আ.)
িছেলন একজন মানব সন্তান ও একজন নবী এবং তাঁেক আল্লাহর পুত্র গণ্য করা আল্লাহর পিবত্রতার িবষেয় ঠাট্টা করার
শািমল; কারন পরম মিহমান্িবত আল্লাহ এ ধরেনর সকল মানবীয় ৈবিশষ্েঠর অেনক উর্ধ্েব।রাসূল(সা.) যখন তাঁর িবষয়
পিরপূর্ণ রূেপ যুক্িত প্রমােনর সাহায্েয দৃঢ়তার সােথ উপস্থাপন করিছেলন, তখন েদখা েগল তারা উদ্েদশ্য
প্রেনািদতভােব ঈসা(আ.)েক ঈশ্বর িহেসেব িবেবচনা করার তােদর িমথ্যা িবশ্বােসর উপর অনঢ় অবস্থান গ্রহন
করল।অতঃপর েসই সময় আল্লাহপাক এই আয়াত নািজল কেরন।এটা খৃষ্টানগনেদর প্রিত চ্যােলঞ্জ-আল্লাহর কােছ
প্রার্থনা করা এবং ফিরয়াদ জানােনা েযন তাঁর লা’নত েসই দলিটেক ধ্বংস কের েদয় যারা িমথ্যােক আকেড় ধেরেছ (
ইবেন সাবাক্ক মােলকী,আল-ফুসুল আল-মুিহম্মা,গ্রন্থকােরর মুখবন্ধ)।

পেরর িদন িজলহজ্জ মােসর ২৪ তািরেখ সকােল আল্লহর আেদশ অনুসাের রাসূল(সা.) িনর্িদষ্ট মােঠ আগমন
করেলন;হুসাইনেক েকােল িনেয় এবং হাসানেক তাঁর হাত ধের(আমােদর েছেলেদর),তাঁেক অনুসরন কের িপছেন িপছেন এেলন
তাঁর প্িরয়তমা কন্যা ফািতমা (সা.আ.)(আমােদর নারীগন),তাঁর িপছেন আলী (আ.)(িনজিদগেক)ইসলােমর পতাকা বহন কের
এেলন।রাসূল(সা.)এর সােথ তাঁর পিরবারেক আসেত েদেখ এবং মুহাম্মদ (সা.)েয সত্যবাদী এ ব্যাপাের িনশ্িচত হেয়
যায়, তা-না হেল এই প্েরক্ষাপেট িতিন তাঁর সােথ তাঁর প্িরয়তম িনকট আত্নীয়েদর িনেয় আসেত সাহস করেত না,
খৃষ্টানগন পরস্পরেক লা’নত েদয়ার মুেখামুিখ দ্বন্দ্ব েথেক িপছু হেট েগল এবং এর পিরবর্েত িজিজয়া কর িদেত
রাজী হেলা।



জামাখশারী তার রিচত ‘আল-কাশশাফ’ গ্রন্েথ বেলনঃ(যখন এই আয়াতিট নািজল হয়) তখন মহানবী(সা.) খৃষ্টানেদর কােছ
জানেত চাইেলন তারা িমথ্যাবাদীেদর উপর লা’নত বর্ষণ করার জন্য আল্লাহর কােছ প্রার্থনা জানােত একিট মুবােহলা
করেত রািজ আেছ িকনা। েসই রােতই খৃষ্টানগন তােদর েনতা িনেজেদর মধ্েয একিট আেলাচনা সভায় িমিলত হেলা। েসই
সভায় তােদর েনতা আব্দুল মিসহ তার মতামত ব্যাক্ত কেরিছল এইভােবঃ “আল্লাহর কসম, েহ খৃষ্টানগন!েতামরা জােনা
েয,মুহাম্মাদ আল্লহর প্েরিরত নবী িযিন েতামােদর কােছ েতামােদর প্রিতপালক প্রভুর িনকট হেত চুড়ান্ত পয়গাম
িনেয় এেসেছন। আল্লাহর কসম! েকান জািতই আজ পযন্ত কখেনা একজন নবীর সােথ লা’নত েদয়ার চ্যােলঞ্জ করেত সাহস
কেরিন, েকননা তােত তােদর উপর দুর্দশা িনপিতত হেতা। লা’নত দ্বারা শুধুমাত্র তারাই ধংস হেয় যােব না বরং তােদর
সম্প্রদায়ও ধ্বংশ হেব”। এর মাধ্যেম িতিন একথা বুঝােত চাইেলন েয,

এর মাধ্যেম িতিন একথা বুঝােত চাইেলন েয তাঁর সত্যেক চ্যােলঞ্জ করার ও তার ফেল ধ্বংশ হেয় যাওয়ার পিরবর্েত
বরং রাসূল(সা.)এর সােথ একিট আেপাষ মীমাংসায় উপনীত হওয়া অিধকতর মঙ্গলজনক। খৃষ্টান েনতা আব্দুল মাসীহ তার
দলেক শত্রুতা ও িববাদ-িবসংবাদ বন্দ্ব করার ও রাসূল (সা.)প্রদত্ত শর্তগুেলা েমেন িনেয় তােদর িনেজেদর ধর্মেক
রক্ষা করার পরামর্শ দান করেলা।“সুতরাং েতামরা যিদ(মুেখামুিখ হওয়ার জন্য)অিবচল থােকা, তাহেল আমরা সকেল
ধ্বংশ হেয় যােবা।িকন্তু যিদ েতামােদর ধর্মেক িটিকেয় রাখেত চাও তাহেল চরম শক্িত পরীক্ষা হেত েতামােদর িবরত
থাকা উিচৎ;কােজই েতামরা েযমন আেছা েতমনিট থােকা। অতঃপর েতামরা েসই মানুষিটর(মহানবী)সােথ সন্ধ্িব কর এবং
েতামােদর েদেশ িফের যাও”।

জামাখশারী আেরা বেলনঃ

“পেরর িদন রাসূল(সা.) হুসাইনেক েকােল িনেয় এবং হাসােনর হাত ধের,তাঁর িপছেন িপছেন কন্যা ফািতমা আর তাঁর
িপছেন আলী(আ.) েসই িনর্ধািরত স্থােন এেলন; আহেল বাইেতর(আ.)উদ্েদশ্েয িতিন বলেলনঃ “যখন আিম আল্লাহর কােছ
েমানাজাত করব, তখন েতামরা সকেলই বলেবঃ আমীন”।

মহানবী(সা.)েক এবং তাঁর পিরবারেক েদেখ নাজরােনর প্রধান ধর্ম যাজক খৃষ্টানেদর সম্েবাধন কের বলেলনঃ

“েহ খৃষ্টানগন,আিম এমন সব েচহারা েদখেত পাচ্িছ েয,যিদ আল্লাহ চান েতা তােদর জন্য পর্বতমালা তার িনজ স্থান
েথেক সিরেয় েদেবন। মুবােহলার জন্য তােদর চ্যােলঞ্জ গ্রহন কেরানা, েকননা যিদ েতামরা তাই কেরা তাহেল েতামরা
সকেল ধ্বংশ হেয় যােব এবং পুনরুথান িদবস পযন্ত আর েকান খৃষ্টান পৃিথবীর বুেক থাকেব না”।
তাঁর উপেদেশর মর্ম বুেঝ খৃষ্টানগন রাসূল(সা.)েক বলেলাঃ”েহ আবুল কািসম,আমরা আপনার সােথ মুবােহলা না করার
িসদ্ধান্ত িনেয়িছ। আপিন আপনার ধর্েম পেথ চলুন এবং আমরা আমােদর ধর্েমর পেথ চিল”।

রাসূল(সা.) তােদর বলেলনঃ “যিদ েতামরা মুবােহলা করেত অস্িবকার কেরা তাহেল েতামরা ইসলাম কবুল কেরা;অতঃপর
মুসলমানগন যা পায় েতামরাও তাই পােব,আর েতামরাও তাই িদেব মুসলমানগন যা েদয়”।



খৃষ্টানগন আরবেদর সােথ মুবােহলার ব্যাপাের তােদর অনাগ্রেহর কথা জানােলা। অতঃপর শান্িতর জন্য ও
বলপ্রেয়ােগর দরুন িনজ ধর্ম ত্যাগ না করােনার এবং স্বাধীনতার জন্য তারা সন্িধর প্রস্তাব িদল।িবিনমেয় তারা
মুসলমানেদর ২০০০ মুদ্রা বার্িষক িজিজয়া কর প্রদান করেত সম্মত হেলা, যার ১০০০ হাজার মুদ্রা সফর মােস এবং
বাকী ১০০০ রজব মােস পিরেশাধ করেব। এছাড়াও এই সন্িধর আওতায় তারা ৩০িট েলৗহ বর্ম প্রদান করেব।

এই প্রস্তাব গ্রহন কের রাসূল(সা.) মন্তব্য করেলনঃ

“েসই একক সত্বার কসম যার হােত রেয়েছ আমার প্রাণ। নাজরােনর েলাকেদর উপর মৃত্যূ আিবভূত হয়ািছল।(মুবােহলার
চ্যােলঞ্জ যিদ তারা গ্রহেনর ধৃষ্টতা প্রদরশন করেতা তাহেল)তােদরেক বানর ও শুকের রুপান্তিরত করা হেতা
এবং(নাজরান) উপত্যকােক জ্বািলেয় েদয়া হেতা। আল্লাহ নাজরানেক তার েলাকজনসহ ধ্বংশ কের েফলেতন। গােছর মাথায়
বেস থাকা পািখও িনস্তার েপেতা না এবং বছর েশষ হওয়ার আেগই খৃষ্টানগন সকেলই মৃত্যুমুেখ পিতত হেতা”( ইবেন
সাবাক্ক মােলকী,আল-ফুসুল আল-মুিহম্মা, গ্রন্থকােরর মুখবন্ধ)।

জামাখশারী আয়ােত মুবােহলার তাফসীর সম্পর্েক আেরা গভীের অগ্রসর হন।এ ব্যাপাের িতিন আহেল বাইেতর মযাদা
উপস্থাপন করার জন্য রাসূল(সা.)এর স্ত্রী হজরত আেয়শা েথেক বর্িণত নীেচর উদ্বৃতিট বর্ণনা কেরেছনঃ “িতিন
তােদর কােছ ‘নফস’(অর্থাৎ িনজিদগেক) শব্দিটেক উল্েলখ করার আেগ আহেল বাইেতর কথা উল্েলখ কেরেছন; ইহা কেরিছেলন
আহেল বাইেতর মযাদা ও আল্লাহর কােছ তাঁেদর ৈনকেটর অবস্থানেক সুস্পষ্টভােব তুেল ধরার উদ্েদশ্েয,এবং ‘নফস’-এর
(িনজিদেগর) কােছ তাঁেদর অগ্রািধকােরর প্রিত িবেশষ গুরুত্ব আেরাপ করার জন্য।‘আহেল িকসা’র

(আহেল িকসা একিট পিরভাষা।এর দ্বারা তােদরেক বুঝােনা হেয়েছ যাঁরা রাসূলুল্লাহ(সা.)এর চাদেরর নীেচ তখন
একত্িরত যখন তাঁেদর উদ্েদশ্য কের আয়ােত তাতিহর নািজল হেয়িছল। তাঁরা হেলনঃআলী,ফািতমা,হাসান এবং
হুসাইন।)মযাদা সম্পর্েক এর েচেয় অিধকতর েজারােলা প্রমান আর েনই।এটা রাসূল(সা.)এর নবুয়িত িমশেনর সত্যতার
প্রমান। েকননা েকউ যত পক্ষপাতদুষ্টই থাকুক না েকন খৃষ্টানগন মুবােহলার চ্যােলঞ্জ গ্রহন করেত সাহস েদিখেয়
িছল এটা েকউ কখনই বর্ণনা কেরিন”(জামাখশারী,তাফসীর আল কাশশাফ,সুরা আেল ইমরানঃ৬১ এর তাফসীর)।

ফখরুদ্িদন রাজী তাঁর ‘তাফসীর আল কািবর’ েকতােব অিভন্ন বর্ণনা উদ্বৃত কেরেছন, এবং জামাখশারীর উল্েলিখত
বর্ণনা উদ্বৃত করার পর বেলেছনঃ “েতামরা মেন েরেখা,(কুরআেনর)সকল তাফসীরকারকগন এবং (হািদেছর) সকল
বর্ণনাকারীগন এই বর্ণনার প্রামািনকতা সম্পর্েক সর্বসম্মতভােব একমত েপাষন কেরেছন”(তাফসীর আল কাশশাফ,সুরা
আেল ইমরােনর তাফসীর।মুযািহদ ও কুলাইিবর সনেদর িভত্িতেত তাফসীের সালাবী-েতও এই একই িবষয় বর্িণত হেয়েছ)।

আধুিনক কােলর প্রখ্যাত তাফসীরকার আল্লামা মুহাম্মাদ েহাসাইন তাবাতাবাই রিচত   ‘তাফসীর আল-িমজােন’ এই
আয়ােতর এর তাফসীর প্রসঙ্েগ বেলনঃরাসুলুল্লাহ(সা.),আলী,ফািতমা,হাসান এবং হুসাইন ছাড়া এই ব্যাক্িতবগ আর েকউ



নন।িতিন আরও বেলন,’….সকল হািদছ বর্ণনাকারীগন এই হািদছ বর্ণনা কেরেছন এবং সকল হািদছ সংগ্রাহক তােদর সংকলেন
ইহা িলিপবদ্ধ কেরেছন, েযমন-মুসিলম কর্তৃক তার সহীহ-েত ও িতরিমিজ কর্তৃক তার সহীহ-েত এই ঘটনােক িনশ্িচত
কেরেছন।

সুচনালগ্ন েথেক আজ পযন্ত সকল তাফসীরকার এবং তাবারী, আবুল িফদা, ইবেন কািছর, সয়্যুিত প্রমুেখর মত প্রখ্যাত
হািদছেবত্তা ও ঐিতহািসকগন েকানরুপ আপত্িত বা সন্েদহ ছাড়াই এটা উল্েলখ কেরেছন।

এভােব উক্ত আেলাচনার আেলােক ইহা সুষ্পষ্ট েয, সকল তাফসীরকার সর্ব সম্মতভােব আহেল বাইত িহেসেব আলী, ফািতমা,
হাসান ও হুসাইনেক িনর্েদশ কেরেছন।

মুবােহলার আয়ােত তাঁেদরেক উল্েলখ করার ফেল তাঁরা আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনার উিসলায় পিরনত হেয়েছন; ইহা(এই
আয়ােত তাঁেদর উল্েলখ)তাঁেদর সুউচ্চ ও পিবত্র মানিসক ও ৈন্িতক গুনাবলীর একিট সুস্পষ্ট িনর্েদশক। আর এই ঘটনা
তথা মুবােহলার ময়দােন এই সকল পুতঃপিবত্র ব্যাক্িতবর্গেক আনয়েনর জন্য আল্লাহ কর্তৃক তাঁর রাসূল(সা.)েক
প্রদত্ত িনর্েদশনা তাঁেদর(আহেল বাইেতর)পুতঃপিবত্র থাকার আরও একিট সুস্পষ্ট প্রমান হেয় দাড়ায়।আর
শত্রুেদর উপর আল্লাহর লা’নত প্রার্থনা করার জন্য রাসূেলর(সা.) এই চ্যােলঞ্জ আল্লাহর কােছ তাঁরা কত সুউচ্চ
মযাদার অিধকারী তা প্রকাশ কের েদয়।

েযেহতু দ্বন্দ্ব িছল সত্য এবং িমথ্যা এ দুেটা সরাসির িবপরীতমুখী স্েরাত ধারার মধ্েয, েসেহতু ইসলােমর সমগ্র
অবকাঠােমা যােদর উপর দািড়েয় িছল এরুপ সর্েবাত্তম ব্যাক্িতবর্েগর মাধ্যেম ধর্ম িবশ্বােসর উপস্থাপনই িছল
েসই সমেয়র পিরস্িথিতর দাবী।মুবােহলায় মহানবী(সা.)এর সঙ্গী হওয়ার মত আহেল বাইত  ছাড়া এমন েযাগ্যতার
অিধকারী আর েকউ িছল না যােদর উপর ইসলােমর ভাগ্য িনর্ভর করা সম্ভব িছল। তাঁরা িছেলন আহেল বাইত েহদায়াত ও
সৎকর্েমর আেলাকবর্িতকা।সবশক্িতমান আল্লাহ িনেজ আল-কুরআেন তাঁেদরেক পিবত্রতার আধার িহেসেব মযাদা প্রদান
কেরেছন।এটা তাঁেদরেক পুনরায় সকল দৃষ্িটেকান হেতই পিরনত কেরিছল সবশ্েরষ্ট আকর্ষনীয় ব্যাক্িতত্েব।তাঁরা
িছেলন ইসলােমর মহাসত্েযর হুজ্জাত(অকাট্য প্রমান)।
প্রকৃ্তপক্েষ,মহাজ্ঞানী আল্লাহ মুসলমানেদরেক িনর্েদশ কেরেছন েয, েখাদায়ী িমশেনর ধারাবািহকতা খাতামুন
নািবয়ীেনর পর েথেম যােব না,বরং তাঁর মাসুম(িনষ্পাপ) বংশধরেদর মাধ্যেম তা অব্যাহত থাকেব।তাঁেদর েকানও
প্রার্থনা নামঞ্জুর থাকেব না এবং তাঁেদর েকানও কথা িবভ্রান্ত হেব না।তাঁেদর কথায় পর্বত পযন্ত স্থনান্তর
হেত পাের,মুবােহলায় খৃষ্টানরা যা অনুধাবন করেত েপেরিছল।

এসব িনষ্কলুষ(মাসুম)ব্যাক্িতবর্েগর ব্যাপাের শত শত বছেরর মুনােফকীর ফসল িহেসেব উম্মাহর িকছু অংেশর মধ্েয
ভ্রান্ত ধারনা সুদীর্ঘকাল ধের প্রিতষ্িঠত েথেক যায়।অসংখ্য  মানুষ এর দ্বারা িবভ্রান্ত হয়।তেব,এই
িবভ্রান্িত দূর করার জন্য শুধুমাত্র এই আয়াতিটই যেথষ্ঠ।কুয়াশা েকেট যাওয়ার সােথ সােথ আহেল বাইত প্রদর্িশত
পথ আরও সুস্পষ্ট হেত থাকেব । তাঁেদর সম্পর্েক পিবত্র কুরআেন চ্যােলঞ্জ করা হেয়েছ  েয, যারা তাঁেদরেক
প্রত্যাখান কের তারা িমথ্যাবাদী ছাড়া আর িকছুই নয়, তারা  অিভশপ্ত ।



এই আয়ােত ভাষা সম্পকীয় কেয়কিট িবষয় রেয়েছ যা পযেবক্ষেনর জন্য মেনােযােগর দাবী রােখ।এই দল(আলী,ফািতমা,হাসান
ও হুসাইন) িবেশষ একিট ‘আমােদর নারীেদরেক’ আর ‘আমােদর িনজিদগেক’ শব্দগুেলার ক্েষত্ের েদখা যায় নবীজী শব্দিট
এখােন কর্তা(একিট কারক সম্বন্ধীয় পদ)িহেসেব ব্যাবহার করা হেয়েছ।

রাসূল(সা.) যিদ ফািতমােক(আ.) না িনেতন তাহেল েলােকরা ‘আমােদর নারীেদরেক’ বলেত উম্মুল েমােমিননেদরেক
ভাবেতা,’আমােদর সন্তান্েদরেক’ বলেত ফািতমা(আ.)েক উল্েলখ করেতা যিদও িতিন মাত্র একজন মিহলা এবং ‘আমােদর
িনজিদগেক’ বলেত েকবলমাত্র তাঁর পিবত্র সত্বােক িনর্েদশ করেতা।

িকন্তু েকবলমাত্র এই ৪ জনেক সােথ িনেয়,এবং এর বািহের আর অন্য কাউেক না িনেয়,মহানবী(সা.) মুসলমানেদর
েদখাচ্িছেলন েয,নারীেদর জন্য সর্েবাত্তম আদর্শ ফািতমা(আ.),বালকেদর জন্য হাসান ও হুসাইন(আ.);কুরআেনর বাক্য
প্রকােশর ধারা অনুসাের আরও সূক্ষভােব আলী(আ.)এর জন্য ‘আমােদর িনজিদগেক’ শব্দিটেক ব্যাবহার করা হেয়েছ যা
দ্বারা মহানবী(সা.)এর সােথ তাঁর ঘিনষ্ট ৈনকট্েযর প্রিত মেনােযাগ আকর্ষণ করা হেয়েছ এবং উত্তরািধকােরর
(প্রশ্নিটর সমাধান িচরতের কের েদয়া হেয়েছ।(সংগৃহীত


